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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
〔外冲 岔念
মায়া বলে, এ সময় কোন মুখে গিয়ে চাইব ? কত লাগবে ?
ডাক্তার পালের ফি-র অঙ্ক শুনে মুখ শুকিয়ে যায় মায়ার। সে বলে, কী সর্বনাশ, ওঁকে আপনি ডাকতে গেলেন কেন ? এ টাকা কেথেকে দেবে ?
কেদার ভাবে, বাঃ, বেশ ডাক্তাব আমি। আমার রোগীও মরাল, চিকিৎসার টাকাটাও দিতে হবে আমারই পকেট থেকে।
\სტ
অঞ্জলি একদিন তাকে নিমন্ত্রণ করতে আসে। উপলক্ষ, তার নিজেব জন্মদিন।
কেদার সেদিন তাকে চিনতে পারেনি বলে সে নাকি এতটুকু ক্ষুন্ন হয়নি। না চেনাই তো স্বাভাবিক। আট-ন বছর আগে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসত, তাও আবার অমলার কাছে। বোনেব। বন্ধু বলে কেদার ভাসা ভাসা ভাবে হযতো বা কোনোদিন দু-একটা কথা বলেছে, কোনোদিন তাও
नन् ि।
তার পক্ষে কি মনে রাখা সম্ভব অঞ্জলিকে ?
তবে আমি জানতাম, পরে আপনার মনে পড়বে।
কী করে ?
অঞ্জলি মুচকে হাসে।
প্ৰথমে আমিও আপনাকে চিনতে পাবিনি। গীতার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, একজন ক্লাসফ্রেন্ড বললে, ওই দাখ আমাদের গীতার ইন্যে। ইয়ে মানে বোঝেন তো ? ভালো অর্থে ইয়ে-মানে, যার সঙ্গে যথারীতি এনগেজমেন্ট হয়েছে। তখন আপনাকে চিনতে পারিনি। বাড়ি ফিরে হঠাৎ মনে পড়লা-ইনি তো সেই অমলার সেই দাদা ! যিনি হঠাৎ একদিন পাঁচ মিনিটে আমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন।
কেদার হেসে বলে, মনে আছে ?
মনে থাকবে না ? কী বিশ্ৰী ব্যবহারটা করেছিলাম। আপনাকে ছেলেমানুষ পেয়ে !
আমার কিন্তু দুঃখ বেশি হয়নি, গাও বিশেষ জ্বালা করেনি। শুধু ভড়কে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এতটুকু মেয়ে বঁােদর নাচানোর কায়দা জানল কী করে ?
এতটুকু মেয়ে কী কেদাবদা ? পনেরোয় পা দিয়েছিলাম। আপনার বোধ হয়। কুড়ি একুশ হযেছিল ? আপনার তুলনায় কত পেকে গিয়েছিলাম ভাবুন তো !
কেদার শুধু একটু হাসে।
অঞ্জলি বলে, আচ্ছা কেদারদা, ব্যাপারটা কী বলুন তো ? এমন স্মার্ট ছিলেন, কলেজে পড়তেন, আমার বেলায় আমন হাবাগোবার মতো হয়ে গেলেন। কী করে ?
হাবাগোবাই ছিলাম। তাছাড়া কী আনো, আমি তো ঠিক প্রেমে পড়তে চাইনি তোমার, মুক্তি চেয়েছিলাম।
বুঝলাম না তো।
বুঝলে না ? ছেলেমেয়েদের এই যে প্রেমে পড়ার বাতিক, হালকা রোমান্স খোঁজার রোগ, এটা শুধু বাজে বই পড়ে বাজে সিনেমা দেখে জন্মায় না। বই সিনেমা এ সবের মারফতে কঁাচা মনে বিকারের চাষ %ো চলছেই-সস্তা রোমান্সে মুড়ে বিষ ছড়ানো হচ্ছে। কিন্তু আমার মতো ছেলেরা যে প্ৰেমকাতর হয়, তার আরেকটা দিক আছে।
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